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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
হরফ 8役>
চায়ের কাপে একবার চুমুক দিয়ে বলে, আমরা লেখক কবি-সোজাসুজি কথা বলব বলছিলেন ? তাই বলছি। যদি বলেন গোলমাল গোলমালটা আমার স্বভাবের। দোষটা আমাৰলআমার প্রকৃতির। চন্দ্ৰাকে কাছে রাখতে আমার ভয় করে-কবে মন ভেঙে দেব, সারাজীবনের মতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিজের স্বভাবটা একটু শুধরে নেপার চেষ্টা করছি।
কবি কিনা, উচুস্তরের প্রেমের কথা লিখি, স্বভাবটা তাই দাঁড়িযেছে উলটো। সংযমের বালাই নেই, একটু ভদ্র আর সংযত থাকতে প্ৰাণ বেরিয়ে যাম।
w8
সবাই ভাবিছে, আমিই বুঝি খেযালের ঝোকে চন্দ্রাব মনে কষ্ট দিচ্ছি। আমার দোষ আমি ধুঝি - মোটেই এটা খেয়াল বা পাগলামি নয়। মনটা একেবারে বিগড়ে যাওয়ার চেয়ে এ অনেক ভালো। মাঝে মাঝে যাই, চিঠিপত্র লিখি, জানাবাব চেষ্টা করি যে আমাৰ ভালোবাসা একটুও কমেনি- ও আমার কাছে না থাকার জন্য বইটা ভালো হচ্ছে, ওর জন্য প্ৰাণের ছটফটানি লেখার প্রেরণা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আসলে কিন্তু উপন্যাস লিখতেই পাবছি না।--তবে কয়েকটা গল্প খুব উতরে গেছে। এ রকম গল্প আগে কখনও লিখতে পাবিনি ।
জহর একটু হাসে }
উতবে গেছে মানে আমার সন্টান্ডার্ডে উত্তরে গেছে। ওকে একটু খুশি রাখার জন্য বড়ো বই লেখার কথা বলে এসে এখন পড়েছি মহা বিপদে। যদি একদিন এসে দেখতে চায় বই কতটা লিখেছি, কী রকম লিখেছি। মুশকিলে পড়ে যাব।
মানব তব মুখেব ভাব তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছিল, জহবেব মুখে উদ্ধত ভাবের চরম নির্বিকবিতা। সে যে বিনীত আর সংযতভাবে কথা বলছে, সেটা যেন তারই উদারতা।
মানব ধীবে ধীবে বলে, কিন্তু চন্দ্ৰাকে তো সে বকম কোল্ড টাইপের স্ত্রী বলে মনে হয় না ! তাছাড়া সংযম নিযে কী এত ভাবনা আপনার ? বিয়ের পর কিছুদিন একটু বাড়াবাড়ি হলে কী এসে যায় ? আপনা থেকেই সামঞ্জস্য হযে যায়। আমি নিজে অবশ্য বিয়ে কবিনি, কিন্তু পাঁচজন বন্ধুর কাছে শুনি তো ব্যাপাব। সব ! স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপাবেবী বিজ্ঞানটা তো পড়েছি। তন্ন-তন্ন কবে। অভিজ্ঞতার অভাবও নেই-ঘবসংসাব পেতে বসার আয়োজন করিনি -শুধু এইটুকু।
জািতব মাথা নাডে, আমার ব্যাপাব জানেন • {
জানিয়ে দিন না ?
চন্দ্ৰা কোণ্ডে নয় - নর্মাল। আমি মানুষটাই নীচ ।
নীচ ! প্রেমেব ব্যাপারে চন্দ্রার তুলনায় নিজেকে জহব নীচ মনে করে। ব্যাপার তো তবে সহজ
বিযে<ধ পাব বুঝি নিজেকে অ্যাবনর্ম্যাল মনে হয়েছে- আগে একেবাবে কিছুই জানতেন না ?
না। --ঝোকটা ছিল মানসিক, ভাবতাম। এটা আমার তেজি পুরুষত্ত্বেব লক্ষণ । অসংমের ঝোকটা এত জোরালো জানলে বিযে বা আগেই নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা কবিতাম। এ রকম ঝঞািট হত
if
চায়ের দোকান - ভিড়ের সময় না হলেও *াশেপাশে দু-চারজন লোক আছে। একটু নিচু গলায় কথা বললেও যেভাবে যে সুরে সে কথা বলে, যেভাবে আবেগে তার গলা কেঁপে যায়, তাতে তার মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হয় না মানবের।
চন্দ্রাকে খোলাখুলি বললেই পারেন ? একা একা নিজেকে শুধরোবার চেষ্টা না করে দুজনে মিলেমিশে পরামর্শ করে, করলে আরও ভালো হয় না ? স্বামীর যদি কোনো অসুখ থাকে, স্ত্রী নিজের গরজেই সেটা সারাতে প্ৰাণ দিয়ে সাহায্য করবে।
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৩:৩০টার সময়, ১ আগস্ট ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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